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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
लशद्र ] भ१7-भकिी । ) ● ○
শিল্প ।
প্রথম লহরোক্ত শিল্প কাৰ্য্যগুলি এই সময়ে ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ pack , করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মহারাজ বিজয়মাণিক্য ধ্বজঘাট হইতে শিল্পকার । অনেক কাংস্ত বণিক আনিয়া রাজ্য মধ্যে কাস-পিত্তলের শিল্প প্রচলন করেন । ইহাদিগকে ধবজঘাট হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়। তাহদের বসতি স্থানের নাম ‘ধবজনগর’ হইয়াছে। এই স্থান বিশালগড় থানার এলাকায় অবস্থিত । এইসুত্রে রাজ্য মধ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।
বঁশ, বেত, কাষ্ঠ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করা হইত। বৰ্ত্তমানকালে সেই সকল শিল্পের আদর কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া থাকিলেও তাহার কোনটাই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুবর্ণাদি ধাতু নিৰ্মিত নানাবিধ আভরণ, গজদস্তের পাট ও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যখচিত বিবিধ বস্তু এবং নানাপ্রকার খেলার সামগ্রীর কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য ।
বয়ন-শিল্পের স্থান সকলের উপরে । ত্রিপুর রাজ্যে এই শিল্প অতিশয় উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। নানাশ্রেণীর পাছুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র এবং চাদর ইত্যাদি সচরাচর সকল পরিবারের মধ্যেই বয়িত হইত এবং বর্তমানকালেও অনেক পরিবারেই সেই শিল্প অক্ষুন্ন রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের সৰ্ব্বদা পরিধানযোগ্য এক প্রকারের মোটা বস্ত্রের প্রচলন আছে, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে “দুবড়া’ বলে। এই দুবড়া’ শব্দ নিতান্ত আধুনিক নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় দুই বেড়দ্বারা পরিধান করা হইত বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম ‘দুবড়া’ হইয়াছে। কুকিগণ কাপাসদ্বারা একপ্রকার আসন প্রস্তুত করে, তাহার নাম ‘পরী’ । ইহা গালিচার প্রণালীতে বয়ন করা হয় । ‘পরী’ যেমন পূরে, তেমনি কোমল। ইহা কুকি-শিল্পের বিশেষত্ব। অন্য কোন জাতীয় শিল্পী ইহা বয়ন করিতে জানে না এবং শিক্ষার চেষ্টাও করে না। মণিপুরী স্ত্রীলোকের পরিধেয় একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থারী। ইহার পাড়ের সূচিকাৰ্য্য শিল্প দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।
ত্রিপুরার সর্বোৎকৃষ্ট বয়ন-শিল্প রিয়া বা কঁচলির শিল্প নৈপুণ্য এবং আদরের কথা প্রথম লহরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কঁচলির ব্যবহার অতিশয় প্রাচীন। সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের পর, সীতা দেবীকে তাহার
বিবিধ শিল্প ।
বয়ন-শিল্প ।
ब्रिग्नां रां ऊँछलि ।


	“শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া ।

বান্ধা দিয়া খায়া যায় স্ত্রীর দুবড় ॥”
দ্বিজবংশী দাস ।
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